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পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত এ মূল্যায়ন সভায় উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
বাংলাদেশ পুলিশের বিগত বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং বর্তমান ও আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য করণীয় নির্ধারণ পুলিশ সপ্তাহের অন্যতম লক্ষ্য। আমার বিশ্বাস, এর মাধ্যমে পুলিশের কর্মকান্ড আরও গতিশীল হবে। জনমুখী পুলিশী সেবা আরও সম্প্রসারিত হবে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাথে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসূত্র আরও নিবিড় হবে।
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
বিগত কয়েক বছর ধরে আপনাদের দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে দেশে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ দমন হয়েছে। বিএনপি-জামাতের অরাজকতা আপনারা শক্ত হাতে দমন করেছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আপনারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।
 সন্ত্রাস, নাশকতা, বোমাবাজি ও জ্বালাও-পোড়াও করে আজ বিএনপি-জামাত জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দেশের মানুষ তাদের ঘৃণ্য অপকর্ম প্রত্যাখান করেছে। তাদের একটাই লক্ষ্য, আর তা হলো বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা। এজন্য তারা কোন কারণ ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের হরতাল-অবরোধ দিয়ে যাচ্ছে। নিরীহ মানুষ পুড়িয়ে মারছে। যানবাহন ধ্বংস করছে। সন্তানহারা মা আর স্বজনদের কান্নায় চারিদিকের বাতাস আজ ভারী। দেশ ও জনগণের স্বার্থে এই অপশক্তির যে কোন নাশকতা ও ধ্বংসাত্বক কর্মকান্ড প্রতিহত করতে হবে। এটা প্রতিহত করা শুধু পুলিশেরই নয়, দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। 
সাম্প্রতিক হরতাল-অবরোধে জনজীবন স্বাভাবিক রাখা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় আপনাদের ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এসকল কাজে পুলিশের পাশাপাশি বিজিবি ও অন্যান্য বাহিনী মাঠে রয়েছে। আইন-শৃংখলা রক্ষায় অবদান রাখছে। আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
সকল অপতৎপরতা মোকাবিলায় পুলিশ হচ্ছে জনগণের বর্ম। বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাসীরা বরাবরই তাদের জঙ্গী ও নাশকতামূলক কাজে পুলিশকে টার্গেট করেছে। কারণ একটাই, পুলিশকে দূর্বল করতে পারলে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল হবে। বার বার আঘাত আসা সত্ত্বেও পুলিশ সাহসের সাথে এই নাশকতা, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করেছে এবং এখনও করছে।
আমি গর্বের সাথে বলতে চাই, পুলিশের সদস্যরা জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে এবং শান্তি বজায় রাখতে জীবন বিসর্জন দিতেও কুন্ঠাবোধ করেনি।  দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সহিংসতা মোকাবিলায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২০ জন বীর সদস্য জীবন দিয়েছেন। যার মধ্যে ১৭ জন পুলিশ সদস্য। পবিত্র সংবিধান, গণতন্ত্র, আইনের শাসন রক্ষার জন্য এ আত্মত্যাগ এক বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের জনগণ আপনাদের এই অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। 
আমি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত সকল পুলিশ সদস্যের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।
অনেক পুলিশ সদস্য বিএনপি-জামাতের চলমান সহিংসতায় আহত হয়েছেন। তাদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমাদের সরকার সবসময়ই নিহতদের পরিবার এবং আহতদের পাশে রয়েছে। প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছে।
পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,
আমরা জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি। তখন দেশের প্রতিটি সেক্টরে ছিল বিএনপি-জামাত জোট সরকারের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা। পাশাপাশি সারাবিশ্বে মন্দা চলছিল। আমরা সে অবস্থা থেকে দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে আসি। বিএনপি-জামাত জোটের হরতাল অবরোধ, সন্ত্রাস সত্ত্বেও আমরা দেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখি। এই ছয় বছরে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়েছি।
 গত ছয় বছরে আমরা দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, গ্রামীণ উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রতিটি সেক্টরে আমূল পরিবর্তন এনেছি। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রথমবারের মত বিদেশে চাল রপ্তানী করেছি।  সম্প্রতি শ্রীলংকায় ৫০ হাজার মেট্রিকটন চাল রপ্তানী করা হয়েছে।
 আমরা সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছি। ৬.২ শতাংশ হারে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। দেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৯০ মার্কিন ডলারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছয়গুণ বেড়ে ২২.৪০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 
৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। 
মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে আমরা এককোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২৫ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। এখন আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৩ হাজার ২৮৩ মেগাওয়াট। 
সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। 
এখন শিক্ষার হার ৬৯ শতাংশ। এ বছরের প্রথম দিনে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই বিতরণ করা হয়েছে। 
ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। ৫ হাজার ২৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার সারাদেশে ২০০ প্রকারের তথ্য ও প্রযুক্তিসেবা দিয়ে যাচ্ছে। 
সকল ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে নিজস্ব অর্থায়নেই আমরা পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। 
বর্তমানে বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের মানুষ আরও উন্নয়ন চায়। সবাই মিলে দেশকে এগিয়ে নিতে চায়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। এজন্যই দেশের জনগণ সকল বাধা ছিন্ন করে সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। 
আমাদের লক্ষ্য- মুক্তিযুদ্ধের সুফল দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছে দেয়া। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য অর্জনে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সুশাসন একান্তভাবে অপরিহার্য। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানই হচ্ছে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের প্রথম সোপান। আর এ গুরুদায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
আমরা আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়তে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অধিকাংশই বাস্তবায়ন করেছি। বাকীগুলোও করবো।
আমরা বাংলাদেশ পুলিশকে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১১ এ ভূষিত করেছি। জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি’র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। আইজিপি’র পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। পুলিশ বিভাগের দু’টি গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে। 
আমরা ইতোমধ্যে পুলিশ বাহিনীতে ৭৩৯ টি ক্যাডার পদসহ সর্বমোট ৩১ হাজার ৭৪৪ টি পদ সৃজন করেছি। রংপুর রেঞ্জ ও রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আরআরএফ), রংপুর এবং র‌্যাবের দুইটি ব্যাটালিয়নসহ আমরা বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট- সিকিউরিটি প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (এসপিবিএন), পৃথক তদন্ত ইউনিট পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং নৌ পুলিশ গঠন করেছি। মানবতাবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের অপতৎপরতা রোধ ও জঙ্গি দমনের লক্ষে একটি বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
আমাদের সরকারের সময়ে ৩০টি নতুন থানা ও ৬৪টি তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আমরা পুলিশের ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণীর পদ হতে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার এবং এসআই/সার্জেন্ট/ টিএসআই পদকে ৩য় শ্রেণীর পদ হতে ২য় শ্রেণীর পদে উন্নীত করছি। কনস্টবল হতে সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের জন্য ৩০% ঝুঁকি ভাতার প্রবর্তন করা হয়েছে। 
পুলিশের  আবাসন এবং অফিসের স্থান সংকট নিরসন, যানবাহন ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সরঞ্জাম প্রদানসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে আমরা বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 
আমরা পুলিশের জনবল আরও বৃদ্ধি করতে চাই। ইতোমধ্যে আমি পুলিশে ৫০ হাজার পদ সৃষ্টি করার ঘোষণা দিয়েছি। আরও মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পুলিশের জনবল, বিশেষায়িত ইউনিট গঠন, যানবাহন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির যে ধারা আমরা শুরু করেছি তা অব্যাহত থাকবে। 
প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধানে জনগণের অংশগ্রহণ পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম আরও জোরদার করে আপনাদের জনগণের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করতে হবে- এটাই আপনাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা। আর এ অর্জন নির্ভর করে আপনাদের মেধা-মনন, সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর। একজন কর্মকর্তা যদি নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, জনগণের সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন; তবে কোন ভয়-ভীতি বা প্রলোভন তাঁকে ন্যায় ও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।
বাংলাদেশ পুলিশের সামর্থ্য ও পেশাদারিত্বের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। পুলিশের প্রতি আমার আহ্বান- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা করতে ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। সর্বস্তরের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। নারী-শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হবেন।
পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,
আপনাদের সকলের বক্তব্য থেকে পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে জানলাম। আমরা এ সকল সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
আমি আশা করি, পুলিশের চেইন অব কমান্ডকে আপনারা সমুন্নত রাখবেন। আর তাহলেই আপনারা যে সফলতা অর্জন করছেন তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। আপনাদের সকল প্রয়োজনে সরকার সবসময়ই পাশে আছে। তবে দায়িত্বপালনে কোন অবহেলা আমরা সহ্য করব না। এক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। আমি চাই আপনারা দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে যাবেন।
আসুন জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন, নিরাপদ, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে আমরা সকলে একসাথে কাজ করি। 
আমি বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করছি। 
 খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
 বাংলাদেশ পুলিশ সফল হোক।
...
Error! Unknown switch argument.

